
“েলােকরা যিদ আযান েদয়া ও সালােতর প্রথম কাতাের কী
(ফযীলত) রেয়েছ জানত, অতঃপর তা অর্জন করেত লটািরর িবকল্প

না েপত, তাহেল অবশ্যই তারা লটাির করত।”

আবূ হুরাইরাহ্ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বর্িণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “েলােকরা যিদ আযান েদয়া ও সালােতর প্রথম কাতাের কী (ফযীলত) রেয়েছ

জানত, অতঃপর তা অর্জন করেত লটািরর িবকল্প না েপত, তাহেল অবশ্যই তারা লটাির করত।”
েযাহেরর সালাত আউয়াল ওয়াক্েত আদায় করার মধ্েয কী (ফযীলত) রেয়েছ, যিদ তারা জানত, তাহেল

তারা এর জন্য প্রিতেযািগতা করত। আর ইশা ও ফজেরর সালাত জামা’আেত আদােয়র কী ফযীলত তা
যিদ তারা জানত, তাহেল িনঃসন্েদেহ হামাগুঁিড় িদেয় হেলও তারা উপস্িথত হত।”

[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  বেলেছন:  মানুষ  যিদ  জানত  েয  আযান  ও  প্রথম  কাতাের
নামাজ পড়ার মধ্েয কতটা ফযীলত, কল্যাণ ও বরকত রেয়েছ, আর এগুেলার অগ্রািধকার বা প্রাধান্য
েদওয়ার েকােনা উপায় না েপেয় যিদ লটািরর মাধ্যেম িনর্ধারণ করেত হত (েক প্রথম কাতার পােব),
তাহেল তারা অবশ্যই লটািরর আশ্রয় িনত। আর যিদ তারা নামােজর প্রথম ওয়াক্েত (সময় হওয়ার সােথ
সােথই) তাড়াতািড় নামােজ আসার ফযীলত জানত, তাহেল তারা এেক অপেরর আেগ সালােত উপস্িথত হওয়ার
জন্য  প্রিতেযািগতা  করত।  আর  যিদ  তারা  এশা  ও  ফজেরর  নামােজর  সাওয়ােবর  পিরমাণ  জানত,  তাহেল
তারা  হামাগুিড়  িদেয়  হেলও  (িশশুর  মেতা  কষ্ট  স্বীকার  কেরও)  এ  দুিট  নামাজ  আদােয়র  েচষ্টা
করত।
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